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হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন এক সমােজ জন্মগ্রহণ কেরিছেলন যা পুেরাপুির মূর্িতপূজা, িশরক ও মানবপূজায় িলপ্ত িছল।
মানুষ িনজ হােত িনর্িমত মূর্িত ও তারকারািজর কােছ মাথা েনায়াত।

বািবল বা ব্যািবলন নগরী িছল তাওহীেদর মহান পতাকাবাহী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মভূিম। ঐিতহািসকগণ এ নগরীেক
পৃিথবীর সাত আশ্চর্েযর একিট বেল গণ্য কেরেছন। আর এ নগরীর উন্নত কৃষ্িট ও সভ্যতা সম্পর্েক িবিভন্ন ঐিতহািসক
গ্রন্েথ িবশদ আেলাচনা হেয়েছ। প্রখ্যাত ঐিতহািসক েহেরােডাট িলেখেছন : “ব্যািবলন নগরী বর্গাকৃিতেত ৈতির করা
হেয়িছল  যার  (চতুর্িদেকর)  প্রিতিট  পােশর  ৈদর্ঘ্য  ১২০  ফারসাখ  এবং  পিরিধ  ৪৮০  ফারসাখ  িছল।  যিদও  এ  বর্ণনািট
অিতশেয়াক্িতর েদােষ দুষ্ট তারপরও একিট অনস্বীকার্য বাস্তবতা (এতৎসংক্রান্ত িলিখত অন্যান্য তথ্য ও গ্রন্থ
িবেবচনায় আনেল) এ বর্ণনা েথেক ভােলাভােব উন্েমািচত হয়। িকন্তু আজ দজলা ও েফারােতর মাঝখােন েছাট-খােটা একিট
মািটর িটলা ব্যতীত ঐ সমেয়র িচত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, উঁচু উঁচু সুরম্য প্রাসাদ ও ভবেনর আর িকছুই দৃষ্িটেগাচর
হয় না। এখন ঐ জায়গার সর্বত্র মৃত্যুপুরীর নীরবতা িবরাজমান। তেব কখেনা কখেনা প্রত্নতত্ত্বিবদগণ বািবল নগরী
ও রাজ্েযর জনগেণর সভ্যতার স্বরূপ জানা ও েবাঝার জন্য খননকার্য চালােনার ফেল েসখানকার এ নীরবতার জাল িছন্ন-

িভন্ন কের েফেলন।

নমরুদ  িবন  িকনআন-এর  রাজত্বকােল  তাওহীেদর  মহানায়ক  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  জন্মগ্রহণ  কেরিছেলন।  যিদও  নমরুদ
মূর্িতপূজক িছল, তথািপ েস জনগেণর কােছ িনেজেক ‘েখাদা’ বেল দািব করত। সম্ভবত আশ্চর্যই লাগেত পাের েয, িকভােব
একই ব্যক্িত মূর্িতপূজক, আবার একই সােথ েস জনগেণর কােছ িনেজেক ‘েখাদা’ বেল দািব কের? আর িঠক িমশেরর িফরআউেনর
ব্যাপােরও  আমরা  পিবত্র  েকারআন  েথেক  এ  ধরেনর  িবষয়ই  েজেনিছ  (অর্থাৎ  িফরআউন  মূর্িতপূজক  হওয়ার  পাশাপািশ
িনেজেক  ‘েখাদা’  বেল  দািব  কেরিছল)।  যখন  মূসা  ইবেন  ইমরান  (আ.)  শক্িতশালী  যুক্িত  ও  দিলল-প্রমােণর  মাধ্যেম
িফরআউেনর প্রশাসন ও সরকােরর িভত টিলেয় িদেয়িছেলন তখন িফরআউেনর সমর্থকগণ প্রিতবাদী কণ্েঠ তােক (িফরআউনেক)

,সম্েবাধন কের বেলিছল

(أ تذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذرك و آلهك)

আপিন  িক  মূসা  ও  তার  কওমেক  পৃিথবীর  বুেক  িবশৃঙ্খলা  সৃষ্িট  করেত  েদেবন?  েস  আপনােক  ও  আপনার  উপাস্যেদরেক“
(িবস্মৃিতর অতল গহ্বের িনমজ্িজত করেছ।” (সূরা আরাফ : ১২৭

এিট অত্যন্ত স্পষ্ট েয, িফরআউন িনেজেক েখাদা বেল দািব করত এবং

(أنا ربكّم الأعلى)

আিম েতামােদর শ্েরষ্ঠ প্রভু’  ও‘



 (ما علمت لكم من إله غري)

’আিম ব্যতীত েতামােদর েয আর েকান উপাস্য আেছ তা আিম জািন না‘

এ  কথাগুেলা  বলত,  অথচ  েস  ঐ  একই  সময়  মূর্িতপূজকও  িছল।  িকন্তু  মূর্িতপূজক  ও  মুশিরকেদর  যুক্িতেত  এেত  েকান-
অসুিবধা েনই েয, েকান ব্যক্িত েকান এক েগাষ্ঠীর েখাদা ও উপাস্য হেব, অথচ ঐ একই সময় উক্ত উপাস্যও তার েচেয় বড়
েখাদার  পূজা  করেব।  কারণ  েখাদা  ও  উপাস্য  শব্েদর  অর্থ  িবশ্বব্র‏‏হ্মাণ্েডর  স্রষ্টা  নয়,  বরং  এমন  সত্তা  যার
অন্যেদর ওপর েকান এক ধরেনর শ্েরষ্ঠত্ব রেয়েছ এবং তােদর জীবেনর সর্বময় কর্তৃত্ব তার হােতই ন্যস্ত। ইিতহােস
বর্িণত হেয়েছ : েরােম েকান এক বংেশর বেয়াজ্েযষ্ঠ ব্যক্িতগণেক বংেশর অন্যান্য সদস্য পূজা করত, অথচ ঐ একই সময়

ঐ সব পূিজত বেয়াজ্েযষ্ঠগেণরও িনজস্ব উপাস্য িছল যার পূজা তারা করত।

সবেচেয় বড় েয দুর্গ নমরুদ িনজ হােতর মুেঠায় এেনিছল তা িছল (তার প্রিত) একদল জ্েযািতর্িবদ ও ভিবষ্যদ্বক্তার
সমর্থন, মেনােযাগ ও দৃষ্িট আকর্ষণ। এ সব জ্েযািতর্িবদ ও ভিবষ্যদ্বক্তা েস যুেগর জ্ঞানী ও বুদ্িধজীবী বেল
গণ্য  হেতা।  তােদর  নমরুেদর  প্রিত  ভক্িত  ও  িবনয়  সমােজর  িনম্ন  ও  অজ্ঞ  শ্েরণীেক  দাসত্ব  বন্ধেন  আবদ্ধ  করার
ক্েষত্র প্রস্তুত কের। অিধকন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মীয়স্বজনেদর মধ্েয আযেরর মেতা ব্যক্িতবর্গও িছল।
আযর িছল মূর্িতিনর্মাতা এবং েস তারকারািজর অবস্থান সম্পর্েক জ্ঞাত। েস নমরুেদর একজন সভাসদও হেয়িছল। আর এ
িবষয়িটও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য এক িবরাট অন্তরায় িছল। কারণ জনগেণর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-িবশ্বােসর

িবরুদ্েধ সংগ্রাম করা ছাড়াও িতিন তাঁর িনজ আত্মীয়-স্বজনেদর িবেরািধতার সম্মুখীন হেয়িছেলন।

যখন  নমরুদ  স্বপ্িনল  জীবেনর  মধ্েয  বুঁদ  িছল  িঠক  তখনই  আকস্িমকভােব  জ্েযািতর্িবদগণ  িবপেদর  প্রথম  ঘণ্টা
বািজেয়  বলল,  “েতামার  হুকুমত  এমন  এক  ব্যক্িতর  হােত  ধ্বংস  হেব  েয  এ  জনপেদরই  সন্তান।”  নমরুেদর  সুপ্ত
িচন্তাধারা  জাগ্রত  হেলা  এবং  েস  িজজ্েঞস  করল,  “েস  িক  জন্মগ্রহণ  কেরেছ  না  কের  িন?”  তারা  বলল,  “েস  এখনও
জন্মগ্রহণ  কের  িন।”  রাজা  নমরুদ  জ্েযািতর্িবদেদর  ভিবষ্যদ্বাণী  অনুযায়ী  েয  রােত  তার  উক্ত  ভয়ঙ্কর  শত্রুর
ভ্রুণ  মাতৃগর্েভ  স্িথিত  লাভ  করেব  েস  রােত  সক্ষম  নারী-পুরুষেদর  িবচ্িছন্ন  রাখার  আেদশ  িদেয়িছল।  বর্ণনা
অনুসাের  নমরুেদর  জল্লাদরা  েছেল  িশশুেদর  হত্যা  করত।  ধাত্রীেদরেক  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়িছল  তারা  েযন  নবজাতক

িশশুেদর  মুখ  নমরুেদর  িবেশষ  দফতের  পািঠেয়  েদয়।

ঘটনাক্রেম  েয  রােত  নারী-পুরুেষর  ৈদিহক  িমলন  িনিষদ্ধ  করা  হেয়িছল  েস  রােতই  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  পিবত্র
ভ্রুণ  মাতৃগর্েভ  স্িথিত  লাভ  কের।  ইবরাহীম  (আ.)-এর  মা  গর্ভধারণ  করেলন  এবং  মূসা  ইবেন  ইমরােনর  মােয়র  মেতাই
তাঁর  গর্ভধারণকাল  েগাপেন  সমাপ্ত  হেলা।  প্রসব  করার  পর  প্রাণপ্িরয়  সন্তান  নবজাতক  ইবরাহীমেক  িনেয়  তাঁর  মা
শহেরর  পােশ  অবস্িথত  এক  গুহায়  আশ্রয়  িনেয়িছেলন  এবং  তাঁেক  েসখােনই  েরেখিছেলন।  িদন-রাত  যতবার  সম্ভব  ততবার
িতিন  তাঁর  প্রাণািধক  প্িরয়  সন্তানেক  েদখেত  ঐ  গুহায়  েযেতন।  সময়  গত  হওয়ার  সােথ  সােথ  এ  ধরেনর  অত্যাচার
নমরুদেক  িনশ্িচত  ও  িনরুদ্িবগ্ন  কের  এবং  তার  িনশ্িচত  িবশ্বাস  জন্েম  েয,  েস  তার  রাজত্ব  ও  রাজিসংহাসেনর

শত্রুেক  হত্যা  করেত  সক্ষম  হেয়েছ।

ইবরাহীম (আ.) পুেরা ১৩ বছর ঐ গুহায় কািটেয়িছেলন। স্মর্তব্য েয, ঐ গুহািটর একিট সরু প্রেবশপথ িছল। ১৩ বছর পর
ইবরাহীম  (আ.)-এর  মা  তাঁেক  গুহার  বাইের  িনেয়  আেসন।  ইবরাহীম  (আ.)  জনপেদ  পদার্পণ  করেলন।  নমরুদপন্থীেদর



িজজ্ঞাস্য দৃষ্িট তাঁর ওপর পড়েল তাঁর মা বলেলন, “এ আমার সন্তান; জ্েযািতর্িবদেদর ভিবষ্যদ্বাণী করার আেগই েস
”জন্মগ্রহণ কেরিছল।

ইবরাহীম (আ.) গুহা েথেক েবর হেয় এেস ভূপৃষ্ঠ, আকাশ, উজ্জ্বল জ্েযািতষ্ক ও তারকারািজ এবং বৃক্ষসমূেহর সবুজ-
আকীদা-িবশ্বাসেক (ـــــري ـــــد فط শ্যামল হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার মাধ্যেম তাঁর িফতরাতগত তাওহীদী (توحي
পূর্ণতর কেরন। সমাজ ও জনপেদ পদার্পণ কেরই হযরত ইবরাহীম (আ.) কিতপয় ব্যক্িতেক তারকারািজর ঔজ্জ্বল্েযর সামেন
িনেজেদর  িবেবক-বুদ্িধ  িবিকেয়  িদেত  েদখেলন।  িতিন  আেরক  দলেক  েদখেত  েপেলন  েয,  তােদর  িচন্তাধারার  পর্যায়
পূর্েবাক্ত েগাষ্ঠীর েচেয়ও িনকৃষ্ট এ কারেণ েয, তারা কাঠ বা পাথর িনর্িমত প্রিতমার পূজায় রত। আর এ সব িকছুর
েচেয়ও িনকৃষ্ট ব্যাপার যা িতিন েদখেত েপেলন তা িছল এই েয, এক ব্যক্িত (নমরুদ) জনগেণর অজ্ঞতােক কােজ লািগেয়

িনেজেক েখাদা বেল দািব করেছ।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই এ িতন রণাঙ্গেন সংগ্রাম করার প্রস্তুিত িনেত বাধ্য হেয়িছেলন। পিবত্র েকারআেন হযরত
ইবরাহীম েয এ িতনিট ক্েষত্ের সংগ্রাম কেরিছেলন তা বর্িণত হেয়েছ।

মূর্িতপূজার িবরুদ্েধ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সংগ্রাম

মূর্িতপূজার  িনকষ  কােলা  আঁধার  সমগ্র  ব্যািবলন  রাজ্যেক  গ্রাস  কেরিছল।  পার্িথব  ও  স্বর্গীয়  অগিণত  িমথ্যা
েখাদা সমােজর িবিভন্ন শ্েরণীর িবেবক-বুদ্িধ েকেড় িনেয়িছল। তারা কিতপয় িমথ্যা েখাদােক মহাশক্িতর এবং আেরা

িকছু িমথ্যা েখাদােক মহান আল্লাহর ৈনকট্য লােভর মাধ্যম বেল িবশ্বাস করত।

মানব  জািতেক  পথ  প্রদর্শন  করার  ক্েষত্ের  মহান  নবী-রাসূলেদর  পথ  ও  রীিতনীিত  যুক্িত  ও  দিলল-প্রমােণর  ওপর
প্রিতষ্িঠত। কারণ মানুেষর হৃদেয়র সােথ তাঁেদর সম্পর্ক। আর তাঁরা চান এমন এক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেত
যা ঈমান ও দৃঢ় িবশ্বােসর ওপর প্রিতষ্িঠত। এ ধরেনর শাসনব্যবস্থা বাহুবল ও তরবািরর মাধ্যেম প্রিতষ্ঠা করা
সম্ভব  নয়।  মহান  নবীেদর  শাসনব্যবস্থা  এবং  নমরুদ  ও  িফরআউনেদর  শাসনব্যবস্থার  মধ্েয  অবশ্যই  পার্থক্য  করেত
হেব।  দ্িবতীয়  েগাষ্ঠীর  একমাত্র  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  েয  েকানভােব  তােদর  শাসনকর্তৃত্ব   ও  েনতৃত্ব
িটিকেয়  রাখা,  যিদও  তােদর  প্রশাসন  তােদর  মৃত্যুর  পর  ধ্বংস  হেয়  যায়।  িকন্তু  আধ্যাত্িমক  ব্যক্িতগণ  (মহান
নিবগণ ও তাঁেদর অনুসািরগণ) এমন প্রশাসন প্রিতষ্ঠা করেত চান যা প্রকাশ্েয ও েগাপেন, শাসেকর ক্ষমতা-অক্ষমতার
সময়, তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরবর্তীকােল শাসনকার্য পিরচালনা করেত সক্ষম। অর্থাৎ তাঁরা মানব জািতর হৃদেয়

কর্তৃত্ব কেরন-েদেহর ওপর নয়। আর এ মহান লক্ষ্যিট কখনই েজার কের বাস্তবািয়ত হেব না।

হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  শুরুেতই  িনজ  আত্মীয়-স্বজনেদর  ধর্মমেতর  িবরুদ্েধ  সংগ্রাম  কেরিছেলন।  আযর  তাঁর  আত্মীয়-
স্বজনেদর  েনতৃত্ব  িদত।  এ  সংগ্রােম  পুেরাপুির  সাফল্য  আসেত  না  আসেতই  ইবরাহীম  (আ.)  সংগ্রােমর  আেরকিট
ক্েষত্েরর  মুেখামুিখ  হেয়িছেলন।  এ  দলিটর  িচন্তাধারার  পর্যায়  পূর্েবাক্ত  প্রথম  দলিটর  িচন্তাধারা  েথেক
িকছুটা  উন্নত  িছল।  কারণ  তারা  হযরত  ইবরাহীেমর  জ্ঞািত-েগাত্েরর  অনুসৃত  রীিতনীিত  ও  ধর্মমেতর  িবপরীেত
ভূেলােকর  নীচ  ও  হীন  অস্িতত্ববান  সত্তাসমূহেক  পিরত্যাগ  কের  নেভামণ্ডলীয়  গ্রহ,  জ্েযািতষ্ক  ও  তারকারািজর
পূজা করত। ইবরাহীম (আ.) মহাজাগিতক নেভামণ্ডলীয় বস্তুসমূেহর পূজা-অর্চনার িবরুদ্েধ সংগ্রাম করার ক্েষত্ের
কতগুেলা ধারাবািহক দার্শিনক ও তাত্ত্িবক সত্য যা েস সমেয়র মানুেষর িচন্তা-েচতনায় উিদতই হয় িন তা অত্যন্ত



সহজ ভাষায় বর্ণনা কেরেছন। তাঁর উপস্থািপত দিলল-প্রমাণ ও যুক্িতসমূহ আজও জ্ঞানী-গুণী, দার্শিনক, তাত্ত্িবক
ও  কালামশাস্ত্রিবদেদর  মেন  িবস্মেয়র  সৃষ্িট  কের।  আর  সবেচেয়  বড়  ব্যাপারিট  হচ্েছ  েয,  পিবত্র  েকারআেন  হযরত
ইবরাহীম (আ.)-এর যুক্িত ও দিলল-প্রমাণ বর্ণনা করার ক্েষত্ের িবেশষ দৃষ্িট েদয়া হেয়েছ। এ কারেণই আিম একিট

সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যাসহ এ কেয়ক পৃষ্ঠায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্য উল্েলখ করব।

ইবরাহীম  (আ.)  জনগণেক  েহদােয়ত  করার  জন্য  এক  রােত  সূর্যাস্েতর  শুরু  েথেক  পেরর  িদন  সূর্যাস্ত  পর্যন্ত  েজেগ
েথেক  আকাশ  পর্যেবক্ষণ  করেলন।  এ  ২৪  ঘণ্টায়  িতিন  পূর্েবাক্ত  িতন  দেলর  সােথ  আেলাচনা  এবং  উপিরউক্ত

েগাষ্ঠীত্রেয়র  আকীদা-িবশ্বাস  মজবুত  যুক্িত  ও  দিলল-প্রমােণর  আেলােক  খণ্ডন  কেরেছন।

রােতর  কােলা  আঁধার  েছেয়  েগল  এবং  অস্িতত্বজগেতর  িনদর্শনগুেলা  েসই  কােলা  আঁধােরর  মােঝ  ঢাকা  পেড়  েগল।
নেভামণ্ডলীয়  উজ্জ্বল  জ্েযািতষ্ক  শুক্রগ্রহ  িদকচক্রবাল  েরখার  েকােণ  আিবর্ভূত  হেলা।  ইবরাহীম  (আ.)
শুক্রগ্রেহর পূজারীেদর দৃষ্িট আকর্ষণ করার জন্য বাহ্যত তােদরই রীিতনীিত অনুসরণ কের বলেলন, “এ আমার প্রভু।”
যখন তা অস্ত েগল এবং এক েকােণ আত্মেগাপন করল তখন িতিন বলেলন, “েয েখাদা অস্ত যায় তােক আিম পছন্দ কির না।”
িতিন  তাঁর  বিলষ্ঠ  এ  যুক্িতর  আেলােক  শুক্রগ্রেহর  পূজারীেদর  আকীদা-িবশ্বাস  প্রত্যাখ্যান  এবং  এর  অসারত্ব

স্পষ্টভােব প্রমাণ কেরন।

পরবর্তী  পর্যােয়  তাঁর  দৃষ্িট  চাঁেদর  উজ্জ্বল  েগালেকর  ওপর  িনবদ্ধ  হয়  যার  ঔজ্জ্বল্য  ও  েসৗন্দর্য  সবাইেক
আকৃষ্ট করিছল। িতিন চন্দ্রপূজারীেদর দৃষ্িট আকর্ষণ করার জন্য চাঁদেক উপাস্য বেল বাহ্যত স্বীকার করেলন এবং
এর পেরই িতিন দৃঢ় শক্িতশালী যুক্িতর মাধ্যেম এ িবশ্বােসর তীব্র সমােলাচনা করেলন। ঘটনাক্রেম মহান আল্লাহর
অসীম শক্িত ও ক্ষমতা চাঁদেক িদকচক্রবাল েরখায় অদৃশ্য কের েফলল। আর েস সােথ চাঁেদর সকল আেলা ও ঔজ্জ্বল্যও
হািরেয়  েগল।  উপত্যকা  ও  প্রান্তর  কােলা  আঁধাের  েছেয়  েগল।  ইবরাহীম  (আ.)  সত্যান্েবষীেদর  মেনাবৃত্িত  িনেয়
চন্দ্রপূজারীেদর  অন্তের  ব্যথা  না  িদেয়  বলেলন,  “েহ  আমার  প্রিতপালক!  আপিন  যিদ  আমােক  পথ  প্রদর্শন  না  কেরন
তাহেল আিম িনঃসন্েদেহ পথভ্রষ্ট হেয় যাব। কারণ তারকাসমূেহর ন্যায় চাঁেদরও উদয়-অস্ত আেছ। আর তা িনেজই এমন এক

”িনয়ম-শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার অধীন যা স্থায়ী এবং যােত িবঘ্ন ঘটােনা সম্ভব নয়।

রােতর আঁধার েকেট েগেল পূর্ব িদেকর িদকচক্রবাল েরখার বক্ষেভদ কের সূর্েযাদয় হেলা। সূর্েযর েসানালী আেলা
মরুপ্রান্তর,  উপত্যকা  ও  পাহােড়র  পাদেদশ  আেলােকাদ্ভািসত  করল।  সূর্যপূজারীরা  তােদর  উপাস্েযর  িদেক
িনেজেদরেক রুজু করল। ইবরাহীম (আ.) িবতর্েকর মূলনীিত সংরক্ষণ করার ছেল বাহ্িযকভােব সূর্যেক িনজ প্রিতপালক
বেল  স্বীকার  করেলন।  িকন্তু  সূর্য  অস্ত  েগেল  িতিন  িনশ্িচতভােব  প্রমাণ  করেলন  েয,  সূর্যও  এ  অস্িতত্বজগেতর

অেমাঘ িনয়েমর অধীন। এরপর িতিন সূর্েযর উপাস্য হওয়ার িবষয়িট দ্ব্যর্থহীন কণ্েঠ বর্জন কেরন।

,তখন িতিন উপিরউক্ত েগাষ্ঠীত্রয় েথেক মুখ িফিরেয় িনেয় বলেলন

(...إنيّ وجّهت وجي للّذي فطر السّموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركن)

িনশ্চয়ই আিম আমার মুখমণ্ডল (তথা সমগ্র অস্িতত্বেক) একিনষ্ঠ িচত্েত এমন এক সত্তার িদেক িনবদ্ধ করলাম িযিন“
(যমীন ও আকাশসমূহ সৃষ্িট কেরেছন এবং আিম মুশিরক নই।” (সূরা আনআম: ৭৫-৭৯



ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্েযর উপলক্ষ িছল ঐ সব ব্যক্িত যারা িচন্তা করত েয, পার্িথবজগেতর যাবতীয় অস্িতত্ববান
সত্তার  প্রিতপালন  ও  পিরচালনা,  েযমন  তন্মধ্েয  মানব  জািতর  অস্িতত্ব  ও  সৃষ্িটর  িবষয়িট  নেভামণ্ডলীয়

জ্েযািতষ্ক  ও  বস্তুসমূেহর  কােছ  হস্তান্তর  করা  হেয়েছ।

এ বর্ণনা েথেক প্রতীয়মান হয় েয, উপিরউক্ত িতনিট িবষেয় অনুষ্িঠত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আেলাচনার চাপ অবশ্যই
িনম্েনাক্ত িবষয়গুেলার ওপর িছল না। যথা : ১. স্রষ্টার অস্িতত্ব প্রমাণ, ২. মহান আল্লাহর সত্তার একত্ব ও িতিন
েয এক ও অদ্িবতীয় এবং একািধক েখাদার অস্িতত্ব েনই-এ িবষয়িট প্রমাণ করা,  ৩.  স্রষ্টার একত্ব (মহান আল্লাহ্
ব্যতীত আর েকান স্রষ্টা েনই অর্থাৎ িনিখল িবশ্েবর স্রষ্টা মাত্র একজন)-এ িবষয়িট প্রমাণ, বরং ইবরাহীম (আ.)-
এর  আেলাচনার  েকন্দ্রিবন্দু  িছল  প্রভুত্ব,  প্রিতপালন  ও  পিরচালনার  ক্েষত্ের  তাওহীদ  বা  একত্ববাদ।  মহান
আল্লাহ্ ব্যতীত সকল অস্িতত্ববান সত্তার প্রভু, পিরচালক ও প্রিতপালক অন্য েকান সত্তা নয়-এ িবষয়িটর ওপর িতিন
তাঁর  আেলাচনায়  িবেশষ  গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছন।  এ  কারেণই  িতিন  নেভামণ্ডলীয়  জ্েযািতষ্ক  ও  পদার্থসমূেহর
প্রভুত্ব  খণ্ডন  করার  দিলল  উপস্থাপন  করার  পর  তৎক্ষণাৎ  বেলেছন,  “িনশ্চয়ই  আিম  আমার  মুখমণ্ডল  মহান  আল্লাহর
িদেকই  িনবদ্ধ  কেরিছ  িযিন  আসমানসমূহ  ও  যমীেনর  স্রষ্টা।”  অর্থাৎ  পৃিথবী  ও  আকাশসমূেহর  স্রষ্টাই  এগুেলার
প্রভু,  প্রিতপালক  ও  পিরচালক।  কখনই  এ  িনিখল  িবশ্েবর  একাংেশর  পিরচালনা  ও  ব্যবস্থাপনার  দািয়ত্ব  কিতপয়
নেভামণ্ডলীয়  জ্েযািতষ্ক  ও  তারকার  হােত  অর্পণ  করা  হয়  িন।  আর  তাই  স্রষ্টা  এবং  পালনকর্তা  ও  পিরচালক  এক  ও

অদ্িবতীয়। ব্যাপারিট এমন নয় েয, মহান আল্লাহ্ স্রষ্টা আর পালনকর্তা িতিন ব্যতীত অন্য সত্তা।

মুফাসিসর  ও  কালামশাস্ত্রিবদগণ  যাঁরা  পিবত্র  েকারআেনর  তত্ত্বজ্ঞােন  গভীরভােব  িচন্তা  ও  আেলাচনা  কেরেছন
তাঁরা  ইবরাহীম  (আ.)-এর  প্রদত্ত  যুক্িত  ব্যাখ্যা  করেত  িগেয়  িবরাট  ভুল  কেরেছন।  তাঁরা  েভেবেছন  েয,  ইবরাহীম
(আ.)-এর  আেলাচনা  ও  কেথাপকথেনর  লক্ষ্য  এ  সব  নেভামণ্ডলীয়  বস্তুসমূেহর  েখাদায়ী  অস্বীকার  করা।  অর্থাৎ  েয
েখাদার প্রিত পৃিথবীর সকল জািত িবশ্বাস রােখ এবং সমগ্র অস্িতত্বজগতই যার অস্িতত্েবর িনদর্শন েসই েখাদার
অস্িতত্ব  প্রমাণ।  আবার  েকউ  েকউ  েভেবেছন  েয,  ইবরাহীম  (আ.)-এর  উপিরউক্ত  আেলাচনার  আসল  উদ্েদশ্য  এ  সব
রদ করা। কারণ অেনেকই এমন ধারণা করেত পাের েয, িনিখল (ـــــــــة নেভামণ্ডলীয় বস্তুসমূেহর সৃষ্িটক্ষমতা (خالقيّ
িবশ্েবর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ এক পূর্ণাঙ্গ অস্িতত্ববান সত্তােক সৃষ্িট করার পর কিতপয় অস্িতত্বময় সত্তার
কােছ সৃষ্িটকর্তার পদ হস্তান্তর কের থাকেত পােরন। যিদ উপিরউক্ত ব্যাখ্যাদ্বয় সিঠক না হয় এবং অবশ্যম্ভাবী
এবং তাঁর তাওহীদ (একত্ব) এবং স্রষ্টার একত্েবর িশেরানােম কিতপয় িবষয় (واجـــب الوجـــود) অস্িতত্ববান সত্তা
েমেন  েনয়ার  পর  ‘তাওহীেদ  রুবূবী’  (প্রভুত্েবর  ক্েষত্ের  একত্ব)  নােমর  অন্য  এক  ধরেনর  তাওহীদ  প্রসঙ্েগ  এবং
িনিখল িবশ্েবর েয একজন স্রষ্টা ও পালনকর্তা আেছন-এ ব্যাপাের আেলাচনা করাই িছল ইবরাহীম (আ.)-এর মূল লক্ষ্য ও
উদ্েদশ্য এবং ‘িনশ্চয়ই আিম আমার মুখমণ্ডলেক িনবদ্ধ করলাম... “ -এ আয়াতিট বর্িণত ব্যাখ্যার সর্েবাত্তম দিলল
ও  সাক্ষ্যপ্রমাণ।  এ  কারেণই  প্রিতপালক  এবং  তারকা,  চন্দ্র  ও  সূর্েযর  মেতা  নেভামণ্ডলীয়  বস্তুসমূেহর

প্রভুত্েবর  মধ্েযই  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  আেলাচনার  সমগ্র  চাপ  ও  দৃষ্িট  িনিহত  িছল।

: আেলাচনা পূর্ণ করার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর প্রদত্ত যুক্িত ও দিলল-প্রমাণেক আমরা আেরকভােব ব্যাখ্যা করব

হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  িতন  ক্েষত্েরই  এ  সব  নেভামণ্ডলীয়  পদার্েথর  উদয়-অস্তেক  এ  িবষেয়র  ওপর  সাক্ষ্য-প্রমাণ
িহসােব  গ্রহণ  কেরেছন  েয,  এ  সকল  নেভামণ্ডলীয়  বস্তু  পৃিথবীর  প্রপঞ্চ  ও  ঘটনাবলী,  িবেশষ  কের  ‘মানুষ’  নােমর



প্রপঞ্চিটর প্রিতপালন ও পিরচালনা করার েকান েযাগ্যতাই রােখ না। এখন প্রশ্ন করা যায় েয, এ সব বস্তুর উদয়-
?অস্ত েকন এগুেলার প্রিতপালক ও পিরচালক না হওয়ার পক্েষ সাক্ষ্য-প্রমাণ ও দিললস্বরূপ

এ  িবষয়িট  িবিভন্নভােব  বর্ণনা  করা  সম্ভব।  আর  প্রিতিট  ক্েষত্েরই  তা  েকান  না  েকান  েগাষ্ঠীর  জন্য  উপকারী।
নেভামণ্ডলীয় বস্তুসমূেহর প্রিতপালক ও পিরচালক হওয়ার িবষয়িট অপেনাদন করা সংক্রান্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর
প্রদত্ত যুক্িতেক িবিভন্নভােব ব্যাখ্যা করার মাধ্যেম প্রমািণত হয় েয, পিবত্র েকারআেনর িবিভন্ন িদক, মাত্রা

ও পর্যায় রেয়েছ; আর এর প্রিতিট িদক ও পর্যায় েকান না েকান েগাষ্ঠীর জন্য উপস্থাপন করা যায়।

: ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত যুক্িত ও দিলল-প্রমােণর িবিভন্ন ব্যাখ্যা িনেচ েদয়া হেলা

ক.  প্রভু  ও  প্রিতপালক  িহসােব  গ্রহণ  করার  লক্ষ্য  হচ্েছ  এই  েয,  দুর্বল  অস্িতত্ববান  সত্তা  তার  শক্িত  ও
সামর্থ্যের আেলােক পূর্ণতার পর্যােয় উপনীত হয়। আর এ ধরেনর প্রিতপালক ও প্রিশক্ষেকর অবশ্যই প্রিতপািলত ও
প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত  অস্িতত্ববান  সত্তােদর  সােথ  এমন  গভীর  সম্পর্ক  থাকেত  হেব  েয,  প্রিতপালক  ও  প্রিশক্ষক
সর্বদা প্রিতপািলত ও প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত সত্তার অবস্থা সম্পর্েক অবগত থাকেব, তার েথেক কখনই পৃথক হেব না এবং

তার সামেন উপস্িথত থাকেব।

েয অস্িতত্ববান সত্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রিতপািলত সত্তার কাছ েথেক অনুপস্িথত থােক, সম্পূর্ণরূেপ তার েথেক
মুখ িফিরেয় েনয় এবং তার েথেক সরাসির আেলা ও কল্যাণ উিঠেয় েনয়, েস িকভােব ভূেলােকর অস্িতত্ববান সত্তাসমূেহর
প্রিশক্ষক  ও  প্রিতপালক  হেব?  এ  কারেণই  তারকার  উদয়-অস্ত  যা  মর্ত্যেলােকর  ঘটনাবলী  েথেক  মুখ  িফিরেয়  েনয়ার
িনদর্শন তা সাক্ষ্য েদয় েয, মর্ত্যেলােকর অস্িতত্ববান সত্তাসমূেহর অন্য েকান প্রিশক্ষক ও প্রিতপালক আেছন

িযিন এ ত্রুিট েথেক মুক্ত।

খ. নেভামণ্ডলীয় বস্তুসমূেহর উদয়-অস্ত এবং এগুেলার সুশৃঙ্খল গিত সাক্ষ্য েদয় েয, এগুেলা সবই আজ্ঞাধীন এবং
এমন সব িনয়েমর অধীন যা ঐ সব বস্তুর ওপর কর্তৃত্বকারী ও ক্িরয়াশীল। আর এ সব বস্তুর সুশৃঙ্খল িনয়মসমূহ েমেন
চলাই  এগুেলার  দুর্বলতা  ও  অক্ষমতার  দিললস্বরূপ।  এ  ধরেনর  দুর্বল  অস্িতত্ববান  সত্তাসমূহ  অস্িতত্বজগৎ  এবং
িবশ্েবর িবিভন্ন ঘটনা ও প্রপঞ্েচর ওপর কর্তৃত্বশীল হেত পাের না। আর পৃিথবীর অস্িতত্ববান সত্তাসমূহ যিদ এ
সব নেভামণ্ডলীয় বস্তুর আেলা েথেক উপকৃত হয় তাহেল তা এ সব বস্তুর প্রভুত্েবর দিলল বেল গণ্য হেব না,  বরং এ
েথেক প্রমািণত হয় েয, ঊর্ধ্বতন পর্যায় েথেক আেদশপ্রাপ্ত হেয় এ সব বস্তু এ পৃিথবীর িবিভন্ন ঘটনা ও প্রপঞ্েচর
বরাবের দািয়ত্ব পালন কের মাত্র; অন্যভােব বলা যায় েয,  এ িবষয়িট িনিখল িবশ্েবর যাবতীয় অস্িতত্ববান সত্তার

মধ্েয েয পারস্পিরক সম্পর্ক, সামঞ্জস্য, িনর্ভরশীলতা ও প্রভাব িবদ্যমান আেছ তা প্রমাণ কের।

গ.  এ  সব  (নেভামণ্ডলীয়)  বস্তুসমূেহর  গিতর  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্যই  বা  িক  হেত  পাের?  লক্ষ্য  িক  এিটই  েয,  এগুেলা
অপূর্ণতা েথেক পূর্ণতার িদেক অগ্রসর হচ্েছ অথবা এর উল্েটািট? দ্িবতীয়িট েমােটও ভাবা যায় না। আর দ্িবতীয়িট
যিদ কল্পনা করা হয় তাহেল অস্িতত্ববান সত্তাসমূেহর প্রিতপালক ও পিরচালক এ সব নেভামণ্ডলীয় বস্তুর পূর্ণতার
পর্যায় েথেক অপূর্ণতা,  অস্িতত্বহীনতা ও  ধ্বংেসর িদেক ধাবমান হওয়ার েকান অর্থই হয়  না।  আর  স্বয়ং এ  িবষয়িট
(পূর্ণতা  েথেক  অপূর্ণতার  পর্যােয়  অবনিত)  েথেক  প্রমািণত  হয়  েয,  অন্য  এক  প্রিতপালক  আেছন  িযিন  এ  সব  বাহ্যত
শক্িতশালী  অস্িতত্ববান  সত্তােক  এক  পর্যায়  েথেক  পূর্ণতর  পর্যােয়  উন্নীত  কেরন  এবং  আসেল  িতিনই  প্রভু  ও



প্রিতপালক। আর িতিনই এ সব বস্তু এবং এগুেলার অধীেন যা িকছু আেছ েসগুেলােকও পূর্ণতার িদেক েপৗঁেছ েদন।

?আযর িক ইবরাহীম (আ.)-এর িপতা িছল

উপিরউক্ত  আয়াতসমূহ,  সূরা  তাওবার  ১১৫  নং  আয়াত  এবং  সূরা  মুমতািহনার  ১৪  নং  আয়ােতর  বাহ্য  অর্থ  হচ্েছ  আযর
ইবরাহীম  (আ.)-এর  িপতৃস্থানীয়  িছল  এবং  হযরত  ইবরাহীমও  তােক  িপতা  বেল  সম্েবাধন  করেতন।  িকন্তু  মহানবী  হযরত
মুহাম্মদ (সা.) এবং সকল নবী-রাসূেলর পূর্বপুরুষগণ তাওহীদবাদী ও েখাদায় িবশ্বাসী িছেলন-এতৎসংক্রান্ত সকল
িশয়া আেলেমর ঐকমত্েযর (ইজমা) সােথ মূর্িতপূজক আযেরর ইবরাহীম (আ.)-এর িপতা হওয়া েমােটও খাপ খায় না। প্রিসদ্ধ
আেলম  েশখ  মুিফদ  (রহ.)  তাঁর  ‘আওয়ােয়লুল  মাকালাত’  নামক  গ্রন্েথ  উপিরউক্ত  িবষয়িটেত  েয  ইমামীয়া  িশয়া  আেলমেদর
ইজমা রেয়েছ তা িলেখেছন। এমনিক অেনক সুন্নী আেলমও এ ব্যাপাের তাঁেদর সােথ অিভন্ন দৃষ্িটভঙ্িগ েপাষণ কেরন।

?এমতাবস্থায় উপিরউক্ত আয়াতসমূেহর বাহ্য অর্েথর অবস্থাই বা িক হেব এবং িকভােব এ সমস্যািট সমাধান করেত হেব

আব)  শব্দিট  যিদও  সাধারণত  আরবী  ভাষায়  ‘িপতা’র  ক্েষত্ের  ব্যবহৃত  হয়,  তবুও  এ) أب   ,অেনক  মুফাসিসর  বেলেছন  েয
শব্দিটর ব্যবহার েকবল ‘িপতা’র মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয় এবং কখেনা কখেনা আরবী ভাষা ও পিবত্র েকারআেনর পিরভাষায়

: শব্দিট ‘চাচা’ অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ أب ‘চাচা’ অর্েথও ব্যবহৃত হয়, েযমন িনেচর আয়ােত

(إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و إله ءابائك إبراهيم و إسماعل و إسحاق إلها واحدا و نحن
له مسلمون)

যখন  ইয়াকুব  িনজ  সন্তানেদরেক  বলেলন  :  আমার  পের  েতামরা  কার  উপাসনা  করেব?  তখন  তারা  বেলিছল  :  আমরা  আপনার  ও“
আপনার  পূর্বপুরুষগণ  ইবরাহীম,  ইসমাঈল  ও  ইসহােকর  এক-অদ্িবতীয়  উপাস্েযর  উপাসনা  করব।  আর  আমরা  তাঁর  প্রিত

(আত্মসমর্পণকারী।”  (সূরা  বাকারা:   ১৩২

িনঃসন্েদেহ  হযরত  ইসমাঈল  হযরত  ইয়াকুব  (আ.)-এর  চাচা  িছেলন।  তাঁর  িপতা  িছেলন  না।  কারণ  হযরত  ইয়াকুব  হযরত
ইসহােকর  সন্তান।  আর  হযরত  ইসহাক  হযরত  ইসমাঈেলর  ভাই  িছেলন।  এতদ্সত্ত্েবও  হযরত  ইয়াকুেবর  সন্তানগণ  হযরত
শব্দিট  তাঁর  (ইসমাঈল)  ওপরও  প্রেয়াগ  কেরেছ।  এ أب   ইয়াকুেবর  চাচা  হযরত  ইসমাঈলেক  িপতা  বেলেছ।  অর্থাৎ  তারা
দু’ধরেনর  ব্যবহার  সত্ত্েবও  এ  সম্ভাবনা  েথেক  যায়  েয,  আযরেক  েহদােয়ত  করা  সংক্রান্ত  েয  সব  আয়াত  রেয়েছ
শব্দিটর  কাঙ্ক্িষত  অর্থ  হচ্েছ  চাচা,  িবেশষ  কের  েশখ  মুফীদ  েয  ইজমার  কথা  বর্ণনা أب   েসগুেলােত  উল্িলিখত
কেরেছন তা েথেক। আর আযরেক ইবরাহীম (আ.) িপতা বেলিছেলন তা সম্ভবত এ কারেণ েয, ইবরাহীম (আ.)-এর অিভভাবকত্েবর

দািয়ত্ব দীর্ঘিদন আযেরর ওপর িছল। এ কারেণই হযরত ইবরাহীম (আ.) তােক িপতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করেতন।

েকারআন আযরেক ইবরাহীম (আ.)-এর িপতা বেল িন

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সােথ আযেরর আত্মীয়তার সম্পর্ক সংক্রান্ত পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটভঙ্িগ স্পষ্ট করার
: জন্য িনম্েনাক্ত দু’িট আয়ােতর ব্যাখ্যার িদেক আমরা সম্মািনত পাঠকবর্েগর দৃষ্িট আকর্ষণ করার েচষ্টা করব

১.  আরব  উপদ্বীেপর  পিরেবশ  মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  অপার  আত্মত্যােগর  কারেণ  ঈমান  ও  ইসলােমর  িনর্মল
আেলায় উদ্ভািসত হেয় ওেঠ। অিধকাংশ অিধবাসীই আন্তিরকতার সােথ ঈমান আনয়ন কেরিছল এবং বুঝেত েপেরিছল েয, িশরক ও



মূর্িতপূজার চূড়ান্ত পিরণিত হচ্েছ েদাযখ এবং শাস্িত। তারা যিদও ঈমান আনয়ন করার কারেণ আনন্িদত ও প্রফুল্ল
িছল  িকন্তু  তােদর  িপতা-মাতােদর  মূর্িতপূজারী  হওয়ার  িতক্ত  স্মৃিত  স্মরণ  কের  তারা  কষ্ট  েপত।  েয  সব  আয়ােত
িকয়ামত  িদবেস  মুশিরকেদর  জীবন  সংক্রান্ত  িবশদ  িববরণ  ও  ব্যাখ্যা  এেসেছ  েসগুেলা  শ্রবণ  করা  তােদর  জন্য  িছল
খুবই  কষ্টকর  ও  েবদনাদায়ক।  িনেজেদর  এ  আত্িমক  যন্ত্রণা  লাঘব  ও  দূর  করার  জন্য  তারা  মহানবী  (সা.)-এর  কােছ
অনুেরাধ জানাত েযন িতিন তােদর প্রয়াত অিত িনকটাত্মীয় যারা কািফর ও মুশিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ কেরেছ তােদর
জন্য মহান আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা কেরন। আর িঠক এভােবই হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর চাচা আযেরর জন্যও এ
কাজিটই  কেরিছেলন।  িনম্েনাক্ত  আয়াতিট  তােদর  (আরেবর  নবদীক্িষত  মুসলমানগণ)  অনুেরােধর  প্রিত  উত্তরস্বরূপ

:  অবতীর্ণ  হেয়িছল

(ما كان للنِي وَ الّذن آمنوا أنْ يَسْتغَْفِروا للمشركِن و لو كانوا أولي قُرى مِن بعدِ ما تبن لهم أنهم أصحابُ
الجحيم و ما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيه إلاّ عن موعدةٍ وعدها إيّاه فلمّا تبن له إنه عدو للهِ تبرأ منه إن إبراهيمَ

لأوّاهٌ حليم)

নবী ও যারা ঈমান এেনেছ তােদর জন্য েশাভনীয় নয় েয, তারা মুশিরকেদর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেব যিদ তারা অিত“
িনকটাত্মীয়ও হয়, যখন তােদর কােছ স্পষ্ট হেয় েগেছ েয, ঐ সব মুশিরক জাহান্নােমর অিধবাসী। আর িনজ িপতার জন্য
ইবরাহীেমর ক্ষমা প্রার্থনা িছল ঐ প্রিতজ্ঞার কারেণ যা িতিন তােক (চাচা আযরেক) কেরিছেলন। তেব যখন ইবরাহীেমর
কােছ স্পষ্ট হেয় েগল েয,  েস (আযর) আল্লাহর শত্রু তখন িতিন তার সােথ সম্পর্কচ্েছদ করেলন। িনশ্চয়ই ইবরাহীম

(অত্যন্ত দয়ালু ও ৈধর্যশীল।” (সূরা তাওবা : ১১৩-১১৪

অগিণত  দিলল-প্রমাণ  েথেক  স্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,  আযেরর  সােথ  ইবরাহীম  (আ.)-এর  কেথাপকথন  এবং  তার  জন্য  ক্ষমা
প্রার্থনা  করার  অঙ্গীকার  ইবরাহীম  (আ.)-এর  েযৗবেনই  হেয়িছল।  অবেশেষ  ইবরাহীম  (আ.)  চাচা  আযেরর  সােথ
সম্পর্কচ্েছদ  কেরিছেলন।  অর্থাৎ  এিট  ঐ  সময়  হেয়িছল  যখন  ইবরাহীম  (আ.)  তাঁর  জন্মভূিম  বােবল  ত্যাগ  কের
িফিলস্িতন, িমশর ও িহজােয গমন কেরন িন। এ আয়াত েথেক এ ধরেনর িসদ্ধান্েত উপনীত হওয়া যায় েয, যখন আযর কুফর ও
িশরেকর মধ্েয দৃঢ়পদ েথেকেছ তখন ইবরাহীম (আ.) তার সােথ সম্পর্কচ্েছদ কেরেছন এবং জীবেনর েশষ িদন পর্যন্ত তােক

েমােটও স্মরণ কেরন িন।

২.  ইবরাহীম  (আ.)  তাঁর  জীবেনর  েশষভােগ  একিট  মহান  দািয়ত্ব  পালন  (অর্থাৎ  পিবত্র  কাবার  পুনঃিনর্মাণ  কার্য
সমাপ্ত  করার  পর)  এবং  পিবত্র  মক্কার  শুষ্ক  ও  মরুপ্রান্তের  িনজ  স্ত্রী  ও  সন্তানেক  আনয়ণ  করার  পর  এমন  সব
ব্যক্িত সম্পর্েক আন্তিরকভােব প্রার্থনা কেরন যার মধ্েয তাঁর িপতা-মাতাও িছেলন। িতিন মহান আল্লাহর কােছ

,তাঁর প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্য এ ধরেনর েদায়াও কেরিছেলন

(ربنا اغْفِرْلي وَلوِالدَِي و للمُؤْمنن ومَ يقومُ الحِساب)

েহ আমার প্রভু! আমােদরেক, আমার িপতা-মাতা এবং মুিমনেদরেক েযিদন িবচার (িহসাব-িনকাশ) করা হেব েসিদন ক্ষমা“
(কের িদন।” (সূরা ইবরাহীম : ৪১

এ আয়াত েথেক স্পষ্ট হেয় যায় েয,  পিবত্র কাবাগৃহ িনর্মাণ করার পরই ইবরাহীম (আ.)  বৃদ্ধাবস্থায় এ  প্রার্থনা



আমার িপতা-মাতা) যাঁরা িছেলন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দয়া, ভােলাবাসা) ــدي কেরিছেলন। যিদ উক্ত আয়ােত বর্িণত وال
এবং ভক্িতশ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁেদর মঙ্গেলর জন্য প্রার্থনা কেরেছন িতিনই যিদ আযর হন তাহেল স্পষ্ট হেয় যায়
েয, ইবরাহীম (আ.) আমৃত্যু এবং তাঁর জীবেনর েশষ িদনগুেলা পর্যন্ত আযেরর সােথ সম্পর্কচ্েছদ কেরন িন এবং কখেনা
কখেনা  তার  জন্য  ক্ষমা  প্রার্থনাও  কেরেছন,  অথচ  েয  আয়াতিট  মুশিরকেদর  অনুেরােধর  উত্তের  বর্িণত  হেয়েছ  তা
স্পষ্ট কের িদেয়েছ েয, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর েযৗবনকােলই আযেরর সােথ সম্পর্কচ্েছদ কেরিছেলন এবং তার েথেক

পৃথক হেয় িগেয়িছেলন। আর ক্ষমা প্রার্থনার সােথ সম্পর্কচ্েছদ েমােটও সংগিতসম্পন্ন নয়।

এ  দু’িট  আয়াত  পরস্পর  সংেযাজন  করেল  স্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,  েয  ব্যক্িত  েযৗবনকােল  ইবরাহীম  (আ.)-এর  ঘৃণার  পাত্র
হেয়িছল এবং যার সােথ িতিন সম্পর্কচ্েছদ কেরিছেলন েসই ব্যক্িতিট ঐ ব্যক্িত েথেক িভন্ন  যাঁেক িতিন জীবেনর

েশষ িদন পর্যন্ত সর্বদা স্মরণ কেরিছেলন এবং যাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কেরিছেলন।

মূর্িত ধ্বংসকারী ইবরাহীম

উৎসেবর  মুহূর্ত  সমাগত  হেয়েছ।  বােবল  শহেরর  অমেনােযাগী  জনগণ  ক্লান্িত  দূর  করা,  উদ্যম  পুনঃসঞ্চার  ও  উৎসব
উদযাপন  করার  জন্য  মরুভূিমর  িদেক  গমন  করল  এবং  শহর  সম্পূর্ণরূেপ  জনশূন্য  হেয়  েগল।  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর
উজ্জ্বল  ইিতহাস  এবং  িশরক  ও  মূর্িতপূজার  িবরুদ্েধ  তাঁর  বক্তব্য  ও  িনন্দাবাদ  বােবেলর  জনগণেক  ভীষণভােব
িচন্িতত  কের  তুেলিছল।  এ  কারেণই  তারা  সবাই  অনুেরাধ  কেরিছল  েয,  ইবরাহীমও  েযন  তােদর  সােথ  ঐ  অনুষ্ঠােন
অংশগ্রহণ  কের।  তেব  তারা  এ  ব্যাপাের  েজার-জবরদস্িত  করেত  থাকেল  ইবরাহীম  (আ.)  অসুস্থতার  সম্মুখীন  হন।  তখন
আিম অসুস্থ অথবা আমার শরীর ভােলা েনই) এ কথা বেল তােদর কথার উত্তর িদেয়িছেলন এবং উৎসেব) ـــقيم ـــي س إن িতিন

েযাগদান করা েথেক িবরত িছেলন।

সত্িযই  ঐ  িদন  িছল  তাওহীদবাদী  ও  মুশিরকেদর  জন্য  আনন্েদর  িদন।  মুশিরকেদর  জন্য  ঐ  িদন  িছল  প্রাচীন  উৎসব
উদযাপেনর।  উৎসেবর  আনুষ্ঠািনকতা  উদযাপন  এবং  পূর্বপুরুষেদর  আচার-অনুষ্ঠান  পুনরুজ্জীিবত  করার  জন্য  তারা

পাহােড়র  পাদেদশ  ও  িচরসবুজ  ক্েষত-খামাের  িগেয়িছল।

আর  তাওহীেদর  বীর  পুরুেষর  জন্যও  এিট  িছল  অিত  প্রাথিমক  ও  অভূতপূর্ব  উৎসেবর  িদন  যার  আগমেনর  জন্য  িতিন
(ইবরাহীম)  দীর্ঘিদন  যাবত  অেপক্ষা  করিছেলন।  িতিন  চাচ্িছেলন  শহর  জনশূন্য  হেয়  যাক  এবং  েস  সুেযােগ  িশরক  ও

কুফেরর যাবতীয় িনদর্শন িতিন ধ্বংস কের েদেবন।

যখন জনতার সর্বেশষ দলিট শহর েথেক েবর হেয় েগল তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) সুেযােগর সদ্ব্যবহার করেলন। িতিন মহান
আল্লাহর প্রিত ঈমান এবং তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসাসহকাের মন্িদের প্রেবশ করেলন। িতিন মন্িদেরর মধ্েয িনস্প্রাণ
মূর্িত ও কাষ্ঠিনর্িমত প্রিতমাসমূহ েদখেত েপেলন। তাবাররুক িহসােব মূর্িতপূজকরা েয সব খাবার মন্িদের েরেখ
েযত তা হযরত ইবরাহীেমর দৃষ্িট আকর্ষণ করল এবং িতিন সরাসির খাদ্েযর িনকেট েগেলন। িতিন এক টুকরা রুিট হােত
িনেয় ঐ সব মূর্িতর িদেক িবদ্রূেপর দৃষ্িটেত তািকেয় বলেলন, “েকন েতামরা িবিভন্ন ধরেনর খাবার খাচ্ছ না?” বলার
অেপক্ষা  রােখ  না  েয,  মুশিরকেদর  হস্তিনর্িমত  প্রিতমাসমূেহর  সামান্য  নড়া-চড়া  করার  ক্ষমতাও  িছল  না।  তারা
খােব িক? মন্িদেরর িবরাট অঙ্গেন সুনশান নীরবতা িবরাজ করিছল। িকন্তু ইবরাহীম (আ.)  মূর্িতগুেলার হাত,  পা ও
েদেহর  ওপর  কুঠার  িদেয়  এেকর  পর  এক  আঘাত  হানেত  লাগেলন।  যার  ফেল  েসখানকার  নীরবতা  েভঙ্েগ  েগল।  িতিন



মূর্িতগুেলােক েভঙ্েগ টুকেরা টুকেরা কের েফলেলন। আর এভােব মন্িদেরর মধ্েয কাঠ ও ধাতুর একিট িবরাট স্তূেপর
সৃষ্িট হেলা। িতিন েকবল বড় মূর্িতিটেক অক্ষত েরেখ িদেলন এবং ঐ মূর্িতিটর কাঁেধ কুড়াল ঝুিলেয় রাখেলন। তাঁর
কােজর লক্ষ্য িছল এিটই েয, িতিন েবাঝােত েচেয়েছন স্বয়ং বড় মূর্িতিটই মূর্িতগুেলা ধ্বংস কেরেছ। িকন্তু তাঁর
এ বাহ্য কার্যকলােপর েপছেন একিট সুমহান উদ্েদশ্য িছল যা বর্িণত হওয়া উিচত। ইবরাহীম (আ.) ভােলাভােবই জানেতন
েয, মুশিরকরা উৎসবস্থল েথেক িফের আসার পর মন্িদরগুেলার মূর্িতসমূহ ধ্বংস করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেব
এবং  তারা  এ  ঘটনার  বাহ্য  রূপেক  এক  ধরেনর  অন্তঃসারশূন্য  অবাস্তব  কার্যকলাপ  বেল  অিভিহত  করেব।  কারণ  তারা
িবশ্বাস করেব না েয, এ বড় মূর্িতিটই এ সব আঘাত েহেনেছ যার নড়াচড়া ও কাজ করার েকান ক্ষমতাই েনই। এমতাবস্থায়
হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  প্রচারণার  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  এ  সুেযােগর  সদ্ব্যবহার  কের  বলেত  পারেবন  েয,  েতামােদর
?স্বীকােরাক্িত  অনুযায়ী  যখন  এ  বড়  মূর্িতিটর  সামান্যতম  ক্ষমতাই  েনই  তখন  িকভােব  েতামরা  তার  উপাসনা  করছ

িদকচক্রবাল েরখার ওপর সূর্েযাদয় হেলা। সূর্েযর আেলায় মরুপ্রান্তর ও সমতলভূিম সবিকছু আেলািকত হেলা। জনগণ
দেল  দেল  শহের  রওয়ানা  হেলা।  প্রিতমাপূজার  লগ্ন  উপস্িথত  হেলা।  একদল  মন্িদের  প্রেবশ  করল।  এক  অনাকাঙ্ক্িষত
ঘটনা যা েদবতােদর হীনতা ও অপদস্থতা প্রকাশ করিছল তা যুবা-বৃদ্ধ সকেলর দৃষ্িট আকর্ষণ করল। মন্িদের িপনপতন
নীরবতা  িবরাজ  করিছল।  এক  ব্যক্িত  েসই  নীরবতা  েভঙ্েগ  বলল,  “েকান্  ব্যক্িত  এ  কাজ  কেরেছ?”   ইবরাহীম  (আ.)
প্রিতমাসমূহেক েয পূর্ব হেতই মন্দ বলেতন এবং মূর্িতপূজার স্পষ্ট িবেরািধতা করেতন তা সকেলর জানা িছল। তাই
তারা িনশ্িচত হেত পারল েয, ইবরাহীম (আ.)-ই এ কাজ কেরেছন। নমরুেদর তত্ত্বাবধােন একিট িবচারসভার আেয়াজন করা

হেলা। যুবক ইবরাহীমেক মােয়র সােথ এক সর্বসাধারণ িবচার অিধেবশেন েজরা করা হেলা।

মােয়র অপরাধ িছল এই েয, েকন িতিন তাঁর সন্তানেক েগাপন েরেখিছেলন এবং িশেরাচ্েছদ করার জন্য েকন িতিন সরকােরর
িবেশষ  দফতের  তাঁর  সন্তােনর  পিরিচিত  প্রদান  কেরন  িন?  তখন  ইবরাহীম  (আ.)-এর  মা  েজরাকারীর  প্রশ্েনর  জবােব
বেলিছেলন, “আিম েদখেত েপলাম এ েদেশর ভিবষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হেয় যাচ্েছ। তাই আমার এ সন্তােনর ভিবষ্যৎ িক হেব
তা  না  জানা  পর্যন্ত  আিম  তার  ব্যাপাের  েকান  তথ্য  প্রদান  কির  িন।  যিদ  এ  ব্যক্িত  (ইবরাহীম)  গণক  ও
ভিবষ্যদ্বক্তােদর ভিবষ্যদ্বাণীেত বর্িণত ঐ ব্যক্িতই হেয় থােক তাহেল আিম পুিলশেক তার ব্যাপাের অবশ্যই তথ্য
প্রদান করতাম যােত কের তারা অন্যেদর রক্তপাত সংঘিটত করা েথেক িবরত থােক। আর এ যিদ ঐ ব্যক্িত না হেয় থােক
তাহেল আিম এ েদেশর এক ভিবষ্যৎ যুবপ্রজন্মেকই রক্ষা কেরিছ। ইবরাহীম (আ.)-এর মােয়র যুক্িত িবচারকেদর দৃষ্িট

সম্পূর্ণরূেপ আকর্ষণ কেরিছল।

এরপর  ইবরাহীম  (আ.)-েক  েজরা  করার  পালা  আেস।  িতিন  বলেলন,  “বাহ্িযক  অবস্থাদৃষ্েট  মেন  হচ্েছ  েয,  এিট  বড়
প্রিতমারই  কাজ।  আর  আপনারা  ঘটনা  সম্পর্েক  তােকই  িজজ্ঞাসা  করুন।  যিদ  তােদর  (প্রিতমােদর)  বাকশক্িত  েথেক
থােক!” েতেজাদ্দীপ্ত এ জবাব যা ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞাপূর্ণ িছল তা আসেল অন্য উদ্েদশ্েযই েদয়া হেয়িছল; আর তা হেলা :
ইবরাহীম (আ.) িনশ্িচত িছেলন েয, তারা তাঁর জবােব এিটই বলেব, “ইবরাহীম! তুিম েতা জান, এ সব প্রিতমার বাকশক্িত
েনই।” তখন িতিন একিট েমৗিলক িবষেয়র িদেক িবচারকমণ্ডলীর দৃষ্িট আকর্ষণ করেত সক্ষম হেবন। ঘটনাক্রেম িতিন যা
পূর্ব  হেত  উপলব্িধ  কেরিছেলন  তা-ই  হেলা।  তােদর  এ  কথা  মূর্িতগুেলার  দুর্বলতা,  অপদস্থতা  ও  অসামর্থ্যেরই
পিরচায়ক  িছল।  ইবরাহীম  (আ.)  জবােব  বলেলন,  “আসেলই  যিদ  প্রিতমাগুেলার  অবস্থা  এমন  হয়  যা  েতামরা  বর্ণনা  কেরছ

”!?তাহেল েকন েতামরা তােদর উপাসনা করছ এবং তােদর কােছ িনেজেদর মনস্কামনা প্রার্থনা করছ



অজ্ঞতা,  েগাঁড়ািম,  অন্ধভক্িত  ও  অনুসরণ  িবচারকেদর  মন-মানিসকতার  ওপর  প্রাধান্য  িবস্তার  কের  েরেখিছল  এবং
ইবরাহীম  (আ.)-এর  দাঁতভাঙ্গা  জবােব  তারা  একদম  িনরুপায়  হেয়  পেড়;  তাই  তারা  ইবরাহীম  (আ.)-েক  জীবন্ত  দগ্ধ  কের
হত্যা করার পক্েষ রায় িদল। অগ্িনকুণ্ড প্রজ্বিলত করা হেলা এবং তাওহীেদর অিমত িবক্রম পুরুষ ইবরাহীম (আ.)-েক
অগ্িনকুণ্েডর মধ্েয িনক্েষপ করা হেলা। িকন্তু ইবরাহীম (আ.)-এর প্রিত মহান আল্লাহ্ দয়া ও  অনুগ্রেহর হস্ত
প্রসািরত  করেলন  এবং  তাঁেক  তােদর  অিনষ্ট  েথেক  রক্ষা  করেলন।  মহান  আল্লাহ্  মনুষ্য  িনর্িমত  েদাযখেক

(অগ্িনকুণ্ডেক)  িচরসবুজ  পুষ্েপাদ্যােন  রূপান্তিরত  করেলন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর িহজরত

ব্যািবলেনর িবচারালয় হযরত ইবরাহীমেক বিহষ্কার করার পক্েষ রায় িদল। আর িতিনও বাধ্য হেয় িনজ জন্মভূিম ত্যাগ
কের িফিলস্িতন ও িমশেরর িদেক যাত্রা করেলন। েসখােন িফিলস্িতেনর শাসকবর্গ আমািলকগণ তাঁেক উষ্ণ অভ্যর্থনা
জানায়। তারা তাঁেক প্রভূত উপেঢৗকন প্রদান কের। তােদর প্রদত্ত উপেঢৗকনসমূেহর মধ্েয হাজার (হােজরা) নাম্নী

এক দাসীও িছল।

হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  স্ত্রী  সারাহ্  ঐ  সময়  পর্যন্ত  মা  হন  িন  (অর্থাৎ  ইবরাহীম  ও  সারাহ্  দম্পিত  তখনও
িনঃসন্তান িছেলন)। এ ঘটনা প্রাণপ্িরয় স্বামীর প্রিত তাঁর ভােলাবাসা ও আেবগেক আেরা বৃদ্িধ করল। িতিন (হযরত
সারাহ্) দাসী হাজােরর (হােজরার) সােথ সহবাস করার জন্য ইবরাহীম (আ.)-েক উদ্বুদ্ধ করেত লাগেলন এতদুদ্েদশ্েয
েয,  িনঃসন্তান  ইবরাহীম  (আ.)  সম্ভবত  হােজরার  মাধ্যেম  সন্তােনর  জনক  হেত  পােরন।  আর  এর  ফেল  তাঁেদর  জীবন
সন্তােনর  দ্বারা  আেলািকত  হেয়  যােব।  িববাহ  অনুষ্ঠান  সুসম্পন্ন  হেলা।  হযরত  হােজরা  িকছুিদন  পের  একিট
পুত্রসন্তান প্রসব করেলন যাঁর নাম ‘ইসমাঈল’  রাখা হেলা। এর অল্প িদন পেরই হযরত সারাহ্ও মহান আল্লাহর অপার
কৃপা  ও  করুণায়  গর্ভধারণ  করেলন।  মহান  আল্লাহ্  তাঁেক  একিট  পুত্রসন্তান  িদেলন  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  যাঁর  নাম

‘ইসহাক’ েরেখিছেলন।

িকছুকাল  পের  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-েক  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  ইসমাঈল  (আ.)-েক  তাঁর  মাতাসহ  দক্িষেণ  অর্থাৎ
পিবত্র মক্কার অখ্যাত এক উপত্যকায় আবাসন েদয়ার আেদশপ্রাপ্ত হেলন। এ উপত্যকায় েকান মনুষ্য বসিত িছল না। শাম
েথেক ইেয়েমন এবং ইেয়েমন েথেক শােম েয সব কােফলা যাতায়াত করত েকবল তারাই উক্ত উপত্যকায় (িবশ্রােমর জন্য)
সামিয়কভােব  তাঁবু  স্থাপন  করত।  এছাড়া  বছেরর  বাকী  সময়  এ  উপত্যকা  আরব  উপদ্বীেপর  অন্য  সকল  অঞ্চেলর  মেতাই

মানবশূন্য  উত্তপ্ত  মরুপ্রান্তর  িহসােবই  পেড়  থাকত।

এ  ধরেনর  ভীিতপ্রদ  অঞ্চেল  বসবাস  আমািলকেদর  েদেশ  বসবাসরত  একজন  নারীর  জন্য  অত্যন্ত  কষ্টসাধ্য  ও  অসহনীয়
ব্যাপার  িছল।

মরুভূিমর দগ্ধকারী উত্তাপ ও এর উষ্ণ বাতাস তাঁর েচােখর সামেন েযন মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্িতেক উপস্থাপন
কেরিছল। এ ধরেনর পিরস্িথিতর উদ্ভব হেত পাের িবধায় আর ইবরাহীম (আ.) িনেজও িচন্িতত হেয় পেড়িছেলন। িতিন সওয়ারী
পশুর লাগাম ধের অশ্রুসজল নয়েন স্ত্রী ও পুত্রেক িবদায় জানােনার সময় হযরত হােজরােক বলেলন, “েহ হােজরা! এ সব
িকছু মহান আল্লাহর আেদশ অনুযায়ী করা হেয়েছ। আর তাঁর আেদশ পালন করা েথেক পািলেয় েবড়াবার েকান পথ েনই। মহান
আল্লাহর দয়া ও কৃপার ওপর িনর্ভর কর। আর িনশ্িচতভােব িবশ্বাস কর েয, িতিন আমােদরেক লাঞ্িছত ও অপদস্থ করেবন



: না।” এরপর িতিন মহান আল্লাহর কােছ একাগ্রতা সহকাের প্রার্থনা কের বলেলন

(رب اجعل هذا بلداً آمناً و ارْزقُْ أهْله مِنَ الثمّرات مَنْ آمنَ منهم باللهِ و الومِ الآخرِ)

েহ প্রভু! এ স্থানেক িনরাপদ শহর ও জনপেদ পিরণত কর। এর অিধবাসীেদর মধ্য েথেক যারা মহান আল্লাহ্ ও েশষ িবচার“
িদবেসর  প্রিত  িবশ্বাস  স্থাপন  করেব  তােদরেক  িবিভন্ন  ধরেনর  ফল  ও  খাদ্য  িরিযক  িহসােব  প্রদান  কর।”  (সূরা

(বাকারা  :  ১২৬

আর যখন িতিন িটলা েবেয় িনেচ নামিছেলন তখন িতিন েপছেনর িদেক তািকেয় তাঁেদর জন্য মহান আল্লাহর দয়া,  কৃপা ও
অনুগ্রহ প্রার্থনা করেলন।

এ িহজরত ও ভ্রমণ বাহ্যত অত্যন্ত কষ্টকর হেলও পরবর্তীেত স্পষ্ট হেয় িগেয়িছল েয, তা সুমহান ফলাফল ও পিরণিত
বেয়  এেনিছল।  কারণ  কাবাগৃহ  িনর্মাণ,  তাওহীেদ  িবশ্বাসীেদর  জন্য  সুমহান  ও  সুবৃহৎ  ঘাঁিটর  েগাড়াপত্তন,  অত্র
এলাকায়  তাওহীেদর  ঝাণ্ডা  উত্েতালন  এবং  এক  গভীর  ধর্মীয়  আন্েদালেনর  িভত্িতপ্রস্তর  স্থাপন-যা  এতদঞ্চেল
সর্বেশষ  নবী  কর্তৃক  বাস্তবািয়ত  হেব-আসেল  এগুেলাই  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  এ  সুমহান  িহজরেতর  মহাপিরণিত  বা

ফলাফল বেল গণ্য।

যমযম কূপ আিবষ্কার

হযরত ইবরাহীম (আ.) সওয়ারী পশুর লাগাম হােত ধের অশ্রুসজল েনত্ের পিবত্র মক্কায় িবিব হােজরা এবং িনজ সন্তান
ইসমাঈলেক  ত্যাগ  কের  রওয়ানা  হেলন।  অল্প  িকছুক্ষেণর  মধ্েযই  তাঁেদর  খাদ্য  ও  পািন  ফুিরেয়  েগল  এবং  হােজরার
স্তন্য শুিকেয় েগল। সন্তান ইসমাঈেলর অবস্থা সংকটাপন্ন হেয় েগল। মা হযরত হােজরার দু’েচাখ েবেয় অশ্রু ঝরেত
লাগল।  িতিন  িকংকর্তব্যিবমূঢ়  হেয়  উেঠ  দাঁড়ােলন  এবং  সাফা  পাহােড়র  পাথরগুেলার  কােছ  উপস্িথত  হেলন।  মারওয়া
পাহােড়র  কােছ  েয  মরীিচকা  িছল  তা  দূর  েথেক  তাঁর  দৃষ্িটেগাচর  হেল  িতিন  েদৗেড়  দ্রুত  েসখােন  েপৗঁছেলন।  তেব
প্রেহিলকাময়  প্রাকৃিতক  এ  দৃশ্েযর  িতক্ততা  তাঁর  জন্য  অত্যন্ত  কষ্টকর  ও  যন্ত্রণাদায়ক  হেয়িছল।  তাঁর
িশশুসন্তােনর  অনবরত  গগনিবদারী  ক্রন্দনধ্বিন  এবং  সঙ্গীন  অবস্থা  তাঁেক  সবেচেয়  েবিশ  িকংকর্তব্যিবমূঢ়
কেরিছল। আর এর ফেল িতিন (পািনর েখাঁেজ) যত্রতত্র ছুটাছুিট করেত লাগেলন। িতিন সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বেয়র

মােঝ পািনর আশায় সাত বার আসা-যাওয়া করেলন। িকন্তু অবেশেষ িনরাশ হেয় সন্তােনর কােছ িফের আসেলন।

দুগ্ধেপাষ্য  িশশু  ইসমাঈেলর  শ্বাস-প্রশ্বাসগুেলা  েগানা  যাচ্িছল  (ক্ষুধা  ও  তৃষ্ণায়  তাঁর  প্রাণ  এতটা
ওষ্ঠাগত হেয়িছল েয, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর ও টানা-টানা হেয় িগেয়িছল এবং তা গণনা করা যাচ্িছল)।
এর ফেল তাঁর ক্রন্দন ও িচৎকার করার শক্িতও েযন রিহত হেয় িগেয়িছল। িকন্তু এ ধরেনর িবপদসঙ্কুল পিরস্িথিতেত
হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  প্রার্থনা  কবুল  হেলা।  ক্লান্তশ্রান্ত  মা  েদখেত  েপেলন  ইসমাঈেলর  পােয়র  তলেদশ  েথেক
স্বচ্ছ পািন েবর হচ্েছ। েয মা সন্তােনর জীবেনর েশষ মুহূর্তগুেলা প্রত্যক্ষ করিছেলন এবং িনশ্িচত িছেলন েয,
আর কেয়ক মুহূর্েতর মধ্েয তাঁর সন্তােনর প্রাণপািখ েদহ েথেক েবর হেয় যােব, িতিন এ পািন েদেখ এতটা আনন্িদত
হেলন েয যার েকান সীমা িছল না এবং তাঁর েচােখ জীবেনর আেলা ও দ্যুিত চমকাচ্িছল। ঐ স্বচ্ছ পািন পান কের িতিন
িনেজ  ও  তাঁর  সন্তােনর  তৃষ্ণা  েমটােলন।  হতাশা  ও  িনরাশার  কােলা  েমঘ  যা  তাঁেদর  জীবেনর  আকােশ  ছায়া  িবস্তার



কেরিছল তা মহান আল্লাহর দয়ার মৃদুমন্দ সমীরেণর দ্বারা দূরীভূত হেয় েগল।

এ  ঝরনািট  েসিদন  েথেক  আজ  পর্যন্ত  ‘যমযম  ঝরনা’  নােম  পিরিচত।  এ  ঝরনািটর  উদ্ভব  হওয়ার  কারেণ  েসিটর  ওপর  পািখর
আনােগানা  শুরু  হয়।  জুরহুম  েগাত্র  যারা  উক্ত  উপত্যকা  েথেক  দূরবর্তী  এক  অঞ্চেল  বসবাস  করত  তারা  পািখেদর
আনােগানা ও উেড় েবড়ােনা েথেক িনশ্িচত হেলা েয, ঐ উপত্যকার আেশপােশ েকাথাও পািন পাওয়া েগেছ। প্রকৃত অবস্থা
জানার  জন্য  জুরহুম  েগাত্র  দু’ব্যক্িতেক  েসখােন  প্েররণ  করল।  তারা  অেনক  অনুসন্ধান  করার  পর  মহান  আল্লাহর
রহমেতর এ েকন্দ্রিবন্দুর সােথ পিরিচত হেলা। যখন তারা হযরত হােজরার কােছ আসেলা তখন েদখেত েপল েয, একজন রমণী
এক  সন্তােনর  সােথ  উক্ত  পািনর  ধাের  (যমযেমর  পােশ)  বেস  আেছন।  তারা  তৎক্ষণাৎ  িফের  িগেয়  এ  ব্যাপারিট
েগাত্রপিতেদরেক জানাল। জুরহুম েগাত্র দেল দেল রহমেতর এ ঝরনাধারার চারপােশ তাঁবু স্থাপন করল। একািকত্েবর
িতক্ততা  যা  হযরত  হােজরােক  িঘের  েরেখিছল  তা  এখন  িবদূিরত  হেয়  েগল।  ইসমাঈল  (আ.)  েসখােন  শশীকলার  ন্যায়  েবেড়
উঠেত লাগেলন এবং বসিতস্থাপনকারী জুরহুম েগাত্েরর সােথ তাঁেদর েমলােমশার কারেণ ইসমাঈল (আ.) জুরহুম েগাত্ের
িববাহ  কেরিছেলন।  আর  এ  ৈববািহক  সম্পর্েকর  কারেণ  িতিন  জুরহুম  েগাত্েরর  যেথষ্ট  সামািজক  সমর্থন  ও  সাহায্য-
সহেযািগতা লাভ কেরিছেলন। অল্প িকছুিদেনর মধ্েযই ইসমাঈল (আ.) এ েগাত্েররই এক েমেয়েক িবেয় করেলন। আর এ কারেণই

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরগণ মােয়র মাধ্যেম এ েগাত্েরর সােথ সংযুক্ত হেয় পেড়।

পুনরায় েদখা-সাক্ষাৎ

মহান আল্লাহর আেদেশ প্রাণপ্িরয় সন্তান ইসমাঈলেক তাঁর মা হােজরার সােথ মক্কায় েরেখ আসার পর সন্তানেক েদখার
জন্য  হযরত  ইবরাহীম  কখেনা  কখেনা  পিবত্র  মক্কা  অিভমুেখ  সফর  করেতন।  িতিন  খুব  সম্ভবত  তাঁর  প্রথম  সফের  যখন
মক্কায় প্রেবশ কেরন তখন িতিন পুত্র ইসমাঈলেক ঘের েপেলন না। ঐ সময় ইসমাঈল (আ.) শক্ত-সামর্থ্যবান যুবেক পিরণত
হেয়িছেলন  এবং  জুরহুম  েগাত্েরর  এক  রমণীেক  িবেয়  কেরিছেলন।  ইবরাহীম  (আ.)  ইসমাঈল  (আ.)-এর  স্ত্রীেক  িজজ্ঞাসা
করেলন, “েতামার স্বামী েকাথায়?” তখন েস উত্তের বেলিছল, “েস িশকাের িগেয়েছ।” এরপর িতিন ঐ মিহলােক িজজ্ঞাসা
করেলন,  “েতামােদর  কােছ  খাবার  আেছ  িক?”  েস  তখন  বেলিছল,  “না,  েনই।”  ইবরাহীম  (আ.)  পুত্রবধুর  এ  িনষ্ঠুর  আচরেণ
খুবই  ব্যিথত  হেয়িছেলন।  তাই  িতিন  বলেলন,  “ইসমাঈল  যখনই  িশকার  েথেক  িফরেব  তখন  আমার  পক্ষ  েথেক  তােক  সালাম
জানােব। আর তােক বলেব : েতামার ঘেরর েচৗকাঠিট (স্ত্রী) পাল্েট েফলেব।” এ কথা বেল িতিন েয পথ িদেয় এেসিছেলন

েস পেথই তাঁর লক্ষ্যস্থেলর িদেক প্রত্যাবর্তন করেলন।

ইসমাঈল  (আ.)  িশকার  েথেক  িফের  এেসই  িপতার  সুঘ্রাণ  েপেলন  এবং  স্ত্রীর  কথাবার্তা  েথেকও  িনশ্িচত  হেলন  েয,
আগন্তুক ব্যক্িতিট িছেলন তাঁর িপতা ইবরাহীম (আ.)। আর িতিন িপতার প্রকৃত উদ্েদশ্য সম্পর্েক অবিহত হেলন এবং
বুঝেত  পারেলন  েয,  তাঁর  িপতা  তাঁেক  তাঁর  বর্তমান  স্ত্রীেক  তালাক  িদেয়  অন্য  আেরকজনেক  িবেয়  করার  আেদশ

িদেয়েছন।  কারণ  এমন  রমণী  তাঁর  সহধর্িমণী  হওয়ার  েযাগ্যতা  রােখ  না।

েকউ হয়েতা প্রশ্ন করেত পাের েয, হযরত ইবরাহীম (আ.) েকন এত দীর্ঘ পথ ও দূরত্ব অিতক্রম কেরও েছেলর িশকার েথেক
িফের না আসা পর্যন্ত ৈধর্যধারণ করেত পারেলন না এবং িতিন িকভােব শত শত ফারসাখ দূরত্ব অিতক্রম কের সন্তােনর

?সােথ েদখা না কেরই িফের েযেত পারেলন

ঐিতহািসকগণ  িলেখেছন,  িতিন  স্ত্রী  সারাহেক  কথা  িদেয়িছেলন  েয,  িতিন  এর  েচেয়  েবিশ  িবলম্ব  করেবন  না।  এ



প্রিতশ্রুিতই  িছল  তাঁর  ত্বরা  করার  কারণ।  যােত  কের  িতিন  তাঁর  কথার  েখলাপ  না  কেরন  েসজন্য  িতিন  েবিশক্ষণ
অেপক্ষা  কেরন  িন।  এ  সফেরর  পের  িতিন  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  পিবত্র  মক্কা  সফর  করার  জন্য  পুনরায়  আিদষ্ট
হেয়িছেলন।  হযরত  নূহ  (আ.)-এর  মহাপ্লাবেন  ধ্বংস  হেয়  যাওয়া  পিবত্র  কাবাগৃেহর  পুনঃিনর্মাণ  এবং  একত্ববাদী

িবশ্বাসীেদর  অন্তঃকরণ  এ  গৃেহর  পােন  িনবদ্ধ  করার  ব্যাপাের  িতিন  আেদশপ্রাপ্ত  হেয়িছেলন।

পিবত্র েকারআন সাক্ষ্য েদয় েয, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবেনর েশষভােগ পিবত্র কাবা পুনঃিনর্মােণর পর পিবত্র
মক্কার মরু এলাকা শহের পিরণত হেয়িছল। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) িনর্মাণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর মহান আল্লাহর

: কােছ প্রার্থনা কের বেলিছেলন

(رب اجعلْ هذا البلدَ آمناً و اجنُبْني و بني أنْ نعبدَ الأصنام)

েহ  প্রভু!  এ  শহরেক  িনরাপদ  নগরী  কের  িদন;  আর  আমােক  ও  আমার  বংশধরেদরেক  মূর্িতপূজা  করা  েথেক  িবরত  রাখুন।”“
((সূরা ইবরাহীম : ৩৫

,হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কার মরুভূিমেত প্রেবশ করার সময় এ প্রার্থনা কেরিছেলন

(رب اجعل هذا بلداً آمناً)

(েহ আমার প্রভু! এ স্থানেক িনরাপদ নগরীেত পিরণত কের িদন।” (সূরা বাকারা : ১২৬“

(িচরভাস্বর মহানবী (সা.) গ্রন্থ েথেক সংকিলত)


